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জীবনের আদশ বু 





শত কষ্পল! মাত্র।* স্কুল দৃষ্টিতে আমরা উহাদিগের এ. 
অব্চ্ছাই দেখিতে পাই । 
আবার পতঙ্গ-জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, উহার: 
বন্ুঘোর বিলাসী, অস্থির-প্রতিজ্ঞ ও আমোদে উদ্মস্ত । উহারা 
কাথায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই জানে না । উহাদিগের : 
র লঙ্কল্প নাই। প্রভাতে কি মধ্যাহ্কে সকল সময়েই, 
বর্ষা সকল খতুতেই, উহ্ারা যথেচ্ছা উড়িয়া বেড 
গান প্রকার গণনা নাই, জীবনের কোন দায়িত্ব বোধ ন[ই। 
|তসুখো মৃদু কিরণে যখন অস্তরাক্ষ রমণীয় বেশ “৮ 
বরে, তখন উহারা বহির্গত হয়, আর অস্থির-প্রতিজ্ঞের মত 
বার এখানে একবার এখানে, কখনও বা সুখাভিতাত। 
নাসীর মত এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরিভ্রমণ কনে । 
দেখিলে পতঙ্গ তোমার অন্মুখস্থ নির্ঘদল আকাশে ভ্রু তা 
িতেছে, আবার পর মুহূর্থেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে 1? 
“য় জানিও, পতক্ষ কিছু লক্ষ্য করিয়া যায় নাই, সম্মুখে 
-দ যাহা পাইবে, তাহাই আশ্রয় করিবে! 
সংদারেও আমরা ছুই শ্রেণর লোক ,দেখিতে পাজি? 
হার কতকগুলি কাট-প্রকৃতি, আর কতক গুলি পতঙ্গ-ৃছি। 
কতকগুলি লোক কাঁটদিগের গর্ভখননের গত বিবাহ 
করিয়া, সন্তান-সম্ভতিতে পরিতৃত হইয়। একটা « 
করে, উন্মাধধাই হাবস্থিভি কছে 


সন্দগ্রদ জি টির ভোছাতা থা 


 পরক্ি ত। 

















্হিঘিযানিকাজন সদর হইয়াছেন, ভাহাদিগের আন 
'্বানব জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অতি প্ুন্দরক্জপে ছি 
পিছেন। জামেরিকার প্রসিদ্ধ কবি লংফেলো (4০ 
ক) তীর কোন কবিতাঁর এক স্থলে বলিয়াছেন ;--. 












“০৮ 6০ 5020) 27010021000, 
15 907 10155 0650009 900 0৫2 7 
7301 15001) 2৫ 3 0801) 60-যাটেল 
[০৮ 9ি৭ ৪ আওতা টুল 0০০49৮ 
জামরা কেবল ছুঃথভোগ করিবার জন্য, অথবা নিরবচ্চিগ 
প্রমোদে দিন ঘাপন করিবার অন্ত স্থ্ হই নাই) ইহার কে. 
মাদিগের নিয়তি নহে। কিন্তু আমর! কেবল কার্ম্য করিব: 
[টিয়া থাটিয়া দিন দিন আধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন ও উন্নত 
র্ঘাকিব।” 1 
£ এই. কবিতাঁটাতে সর্ববাঙ্গীনরূপে না হইলেও, অতি হ্থন্দর 
ণুষ্য-জীবনের লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে । সত্য সত্যই 
ঠা কেবল ছুঃখ-বিডুম্ষনায় ডিয়মাণ হইয়া থাকিতে আপি 
. পন্ষান্তারে কেবল ভোগিবিলীদ ও আমোদ-গ্রমোদে | 
বেড়াইব্//ইহাও আমাদিগের জীবনের নিয়াত নহে।! 
ীনকাখলিক পুরাতন যাজকদিগের মত রক্তমাংসকে পীড়ন 
রা. অথব। চার্ববাক কিংবা ইপিকিউরাসের শিষ্যদিগের মত " 
ঢা: ও আফোদ প্রমোদে মত্ত থাকিয়া, মানব জনন 
. 'রহার্থ হইতে পারে না। এই উভয্ব পথই আন 









বা দাত র ৰ 
কার্য করার” রা মানব-হদ়াদর্শী কৰি, 
রি একদেশদর্শার মত কথা কহিবেন কিক: । 
্লীর অর্থ সমগ্র মানব প্রকৃতিকে পরিচালিত করা 
র্‌ কের নিকটে একথা অধিক বিশদ করিরা বলিবাঁর 
রর প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলিলেই হইবে সে, 
রন ও হদর এই তিনের যুগপৎ পরিচালনাই এই “কয 
জর্থ। মহামারি-সময়ে যে টিকিতৎসক অনাহারে ও আনি 
্নিবাসাদিগের ঘরে ঘরে পরিভ্রমণ করিয়! গুঁঘধ, পথ্য]! 
রন, তিনি যেধন কার্ধ্য করেন; সেইরূপ যে রশ 
প্রীথ সময়ে একাকী নির্ভনে বসিয়া চিন্তা করেন, এবং 
 চিন্তালৰ সত্য সকল জগতে প্রচার করিয়া রিনি 
রর উপশ্থিত করেন, তিনিও তজ্রপ কার্য করেন; 
ষে ভগবস্তক্ত সাধু ধ্যান ঝ৷ প্রার্থনা করিতে বসিয়া 
্টালিত হইয়া প্রেমীশ্রু 'বর্ষণ করেন, আর আপ- 
চীনের পুণ্যের প্রভাব ও পারলৌকিক আশার 
॥. দেখাইয়া মানব-সমাজকে মোহকোলাহল ও 
টা হইতেপআশ্বস্ত করেন, তিনিও তদ্ধপ কাধ 
টু এ সকলই কার্য, কেননা এ সকলই . মানব- 
মির 'পরিচালনা। শক্তি ও অবস্থা বিশেষে ্ুনাধিক 
পি আমাদিগ্রকেও এ এই সকল কা্্যই করিতে হইবে। নচে এ 
পদ কন্দ্মকার-পুজ্র যে কেবল অহোৌরাত্র অগ্নিদাহে দগ্চ হইয়া 



















নট সন্তান, গৃহে কামিল 
গর তল উন আকন 2 সন হাসালাগই 
ঈশ্বরের এবপ বিধি নহে। তোমার শরীর, মন ও হদয় আত, 
হারও শরীর, 'মন এবং হৃদয় আছে। উহার*্মস্তিক, উহার 
সদয়ের বৃত্তিগুলিকে চিরনিত্রায় অভিভূত রাখিয়া, শঙ্ীরের ৭ 
হল করিয়া উহাকে সংসার হইতে বিদায় লইতে হইবে, আর 
তুমি কেবল বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে আগোদ-প্রমোদে হি 
থাকিবে, অপরে আসিয়া তোমার আলম্যারোগত্ীত 
চোমার অচল হন্তপদ মর্দন করিয়া দিয়া, পোমার ৯৯ 
: বক মরগালন করিয়া! দিবে, এবং তোমাকে 
রখিবে, ইহ! ন্যায়বান পরমেশরের খাবস্থার একান্তই বিরো-., 
॥  হেত্রক্ষোপাসক,কাধ্য কর। শরীর, মন ও হৃদয় খাই... 
্ামার সমগ্র স্বভাবকে পরিচালিত করিয়!, দিন দিন উপ: ও 
সপ হও । কৰি কহিয়াছেন, তাহা হইলেই ভুমি প্রতিদিত - 
তর জ্ঞান-সম্পন্ন হইবে; কেবন্ধ জ্ঞান সম্পন্ন নয়, সুস্য, ভুত, 
জ্ঞানী ও প্রেমিক হইয়! তুমি ধন্য হইবে, পৃথিবীকে ধনা করিতে । 
্রক্মসঙ্গীত পুস্তকে একটী গীত জাছে, তাহাতে মনুযা-জীব- 
আদর্শ অতি স্ন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে | সেই গীতটা এই. 





বারুবে, আহার 


। 


তম ধন 


“ভার কি হুঃখ বল লংলারে, 
যেজন দতাকে আশ্রয় করে) 
কবে কালযাঁপন, হয়ে লটষম, 

এে বঙ্গরূপ অন্তরে বাছিত্রে £ 













 পর-উপকার, বৈর।গা-নাধন, 
হইয়াছে যার, জীবনের'সাব, 
 ,সেযাঁয় অনায়াসে ভবপায়ে। 

বঙ্গে সঞীবিত থাঁকি দর্ধক্ষণ, 
১. প্রাণপণে করে কর্তবা-পালন ) 
. অটল প্রভৃ-ভক্তি, সরল শাস্ত-মতি, 
প্রেমার্ হৃদয়ে দেখে সর্ব নরে |” 


ছি শীতে তক্ষোপাসকের কর্তব্য অতি পরিফারকো 
করা হইয়াছে সত্য সত্যই যে ব্যক্তি সত্যকে আব, 
এ মও কুসংস্কীর-বশতঃ কল্পিত দেবতার উপানক না, 
ঘোর ভাবুকতা-রচিত মনুষ্য-্বভাব-বিশিষট ক্ষুত্র, কোন 

স্বভাব অথবা প্রতিযোগিতা-পরায়ণ দেবতাকে আত্মোৎসর্গ ন, 
চুকে, পুস্তকবর্ণিত অথবা লোক-মুখে শ্রত কোন মৃত দেবতার 
শিষ্য হইয়া, আপনাকে জড় পদার্থে না করে, যে ব্যক্তি আপনার 
স্মাতে প্রকাশিত সত্যন্বরূপ অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে পুজা! 
সত্তিন্ন তয় ব! ভাবুকতীবশতঃ অথবা কোন লোকের বা 
5: ঘর মুখ ঢাহিয়। অনুচিত অনুষ্ঠানে লিপ্ত না হয়, সেই 
ধন্য, সংসারে তাহার ছুঃখ নাই। পৃথিবীতে বিবিধ প্রকাঁরে 
 বিচত ও লাঞ্ছিত হইলেও, সে বাক্তি ষথার্থ আত্ম-প্রসাদ 
7.5: পরি, নিস শক তিক্ত ও আপনার আনন্দে আনন্দিত 


যিনি বঙ্গে সপ্্ীরিত গাঁকেন, তিনিই কেবল কর্তবাপাজ 


অনুপ্রাণিত না হইলে, কেবল বিধি-ব্যবস্থা 
সাধন করে, কাহার সাধ্য 1 যখন প্রিয় বন্ধু ঘোরতর * 
সক রোগে আক্রান্ত হয়েন, তখন ভ্রাতৃভাবে অনু 
ন। হইলে, তাহার সহায় হইয়! কে তাহার শুতাষা ২: 
পারে £ ধখন দগ্ধ্য হস্তে পতিত সতী অথবা নি 
শশুকে রক্ষা করিতে হয়, তখন ঈশ্বরের প্রেমে অনু$ 7 
এলে, ঈশ্বরের ভাপে ভাবুক না হইলে, আপ 
এ করিয়া 105 মর্যাদা রক্ষা করিতে 
উদ্যত হইতে কে পারে? যখন পূর্ব প্ররুষের উদপান্িটিত 
পরত সম্পত্তি হইতে একটা সভা কথার অনুরোধে বি 2: 
'দর উপক্রম হয়, ঈশ্বরের ভাবে ভাবুক না হইছে) -. 
শায়ের পুজা করিত না শিখিলে, তখন কোন্‌ র্যর্ভি 
এবশ্থায় মিথ্যা কখা না কহেরা পারে ? বাস্তবিক উপ 
:শ্্চীরীর অনুজ্ঞাপত্র হারাইলে, সামান্য পদাতি যেমন হত: 
পন্ড, ঈশরানু প্রাণনা ভিন্ন ক্ষুদ্র মন্ুয্যেরও সেই ৭ 
টি । জে ধন্মকর্ম্মহান শিক্ষাভিমালা বন্ধু তুমি 2020 
শ শ্রতিষ্ঠীভাজন খকিঘু। ঘা. ১ 
মখন প্রলোভনের প্রবল তরজ আসিয়।' আঃ; 


-রিবে, তখন তোমার 70005 শক্গিযা যাইত) 


উ৮ ৫ 8.১৮ ০, ০২ 2 শর্কত অবস্থায় পাছে; 









2 € র্‌ 
মে করিয়া, অটল ভক্তিভাবে কাঁধ্য করিতে পারে, তাহারা 


সঙ্গীত বলিতেছে, উপাসন। করিয়া! ইন্দ্রিয় দমন করিতে 
য়ে । বস্তত; উপাসনা ভিন্ন জিতেক্দ্িয় থাকা য'য় না? 
হারা সাধন পথে ঢলিয়াছেন, তীহার। সকলেই ইহ! +:২. 
র ন। সংসারে ভোগ-বিলাসের বন্ত এন 7 4. 


নিত হয়, আর হূর্নবল মনুষ্যকে এত অসাবধান অবস্থায়ই ্্‌ 
দি... এশ্থতি করিতে হয় যে, ইন্দি়গণের উচ্ছন -71 
চি. লাহ্িত ও কলঙ্কিত হইবার পদে পদে সম্ভাবনা রাহ 
্ . : পাঁমরা ব্রম্মোপাসক, আমরা মুক্তকে বলিব যে, মর 
দেখিয়াছি, ঘে সময়ে আবনে উপাসলার হি তা নিউজ 
রিপ্রে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাব* : বাধ্যতঃ 
ঠ.:. ছু অন্যায় না করিলেই যে কুচি রাহল, ভাহা নহে £ 
চরিত্রের বিকার এন্তরে ঘটে, কবস্থা ও সুযোগ উপস্থিত হই- 
নেই উহ কাধ্যে পরিণত হয়, কুগ্মাণ্ডের অভ্যন্তরভাগ অদৃশ্া- 


ূপেই ৮: :. বান; ভূতলে পাঁড়রা ভাঙ্গিয়া গেলেই, লোকে 
খিতে পাত 7 ফামক রোগশ্রস্থ স্থান হপস্িন্ছি 


লং তিশা ও 


রি খাটাতে তয় রা পাঁপ লোকজ, 
সু জনমনাত অবহিত পারদ তিনিও ] ং 

ভগবহ্পাসনা ছারা অন্তর পরিশুদ্ধ ও রা রা 

কেবল ইহাই নহে। কথিত ভুমিখণ্ে সশও 

“নই শস্যের মুল দ্বারা মৃত্তিকা সমাচ্ছন্ন হইলেই, যেমন ; 

ধাহাতে সহজে জঙ্গল জন্মিতে পারে না, ভগবছুপাসনা 
নন্তর-ক্ষেত্র সৎ ও সাধুভাব দ্বারা পূর্ণ করিতে প্‌: 
দাধুভাব ত্রমে অন্তরে বদ্ধমূল ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেই 
গন্দিয়দিগেরও অত্াচার তিরোহিত হইয়া যায়। সস; - 
পালয়াছেন»-“সাধুভাব ছারা অসাধুভাব পর্ািত বারি)? 
কথার ভাত্পর্ব এ স্থলেও দেখিতে পাওয়া যাঁর । 
/ অসাধুভাব বা অসংকাধ্য যেমন নিজের সাঁধুভাব ও সক 
পরাস্ত করা যায়, আপনার অন্তরেও সাধুভাব দে: 
সাধুভাব পরাজিত করিতে হয়। এই পথ ভিন বিশু 
থাকিবার আর উপায় নাই ওধর্ধ ভক্ষণ, অঙগচ্ছেদন :. 
অন্য কোন প্রকারের শারীরিক নিএহে উহ! হইবার 

সঙ্গীত আরও বলিতেছে, ধঙ্্সাধন করিতে হইলে প 

কারে জাঙ্াসমর্পণ করা চাই । এই পরোপকার-সাদ- 
বৈরাগাসাধন । নচেও ন্বপাক-ভক্ষণ,সংসার-ত্যাগী, আব. 5: 
নগ্নতা ইত্যাদি নৈরাগাসাদন লহে। বন তঃ আনুরাগেই বৈ. 


নার ইট তাহার হি জনে, তখনই . 































































































বতার, প্রেরিত এব মহাপুরুষ । ৮ 


সপ 


তাহার ক্ষমতা ও প্রভাব অমীম হইবে না। রামচন্দ্রকে ঈশ্বর 
সাজাইয়া, তাহাকে রাঁবণের নিকটে যুদ্ধে পরাজিত কবিরা, 
এশী শক্তির অবমাননা করা হইয়াছে । স্থার্থসাধনের হন) 
ঈশ্বররূপী রামচন্দরদ্বারা বালীবধ করাইয়া, এশী, মহিমা কলঙ্কিত 
করা হইয়াছে । গোষ্পদকে যদি অনন্ত সমুদ্র বলি, জড়বুদ্ধিকে 
যদি মহামহ্োপাধ্যায় বলি, তাহা হইলে সমুদ্রের প্রসার-জ্ঞান 
যে খর্ব হয়, আর পাগ্ডিত্যের মধ্্যাদ] যে রক্ষা পায় না, তাহাতে 
আর সন্দেহকি ? ভগবানকে, উপাম্তঠ দেবতাকে এইরূপে 
খর্ব করিয়া লগ্যয়াতে, লোক-চরিত্রে নানা দোষ স্পশিয়াছে, 
ঈশ্বরের নাম করিয়া, ধণ্মের দোহাই দিয়া, নরহত্যা!। ও ব্যভিচার 
পর্যযস্ত জনসমাজে শ্রচলিত হইয়াছে ! 

অবতারবাদ লইয়! এতক্ষণ বাদান্ুবাদ করিলাম | আব- 
শেষে একটা প্রশ্ন মনোমধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। সে প্রশ্নট! 
এইসযদি ভভার-হরণ-জন্য বা তাদূশ কোন কাধ্যের জদ্যা 
ভগবান কোন সময়ে শরীর ধারণ করেন তাহা হুইলেই 
বুঝিতে হইবে যে, সেই শরারধারী প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ব্যন্ডি 
নহেন, সাময়িক কার্ধ্যসাধনের জন্য পরমেশ্থারের মৃর্ধি-পরি গ্রহ 
মাত্র। তাহাই যদি হয়, তবে সেই প্রয়োঙ্রন সাধিত ভইয়! 
গেলে, সেই শরীরধারী পৃথিবী হইতে চলিয়াগেলে, আর তাহার 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। পৃথিবার কার্য শেষ হইয়৷ গেল 
ঈশ্বরের পার্িব মূর্তির আর প্রয়োজন কি? অতএব আমর! কি 
ইহাই বিশ্বাস করিব যে, রাম্চন্দ্র, গৌরাঙ্গ বা বুদ্ধ এখন আর 

















ছি পর্লমার্থ-প্রসঙ্গ। 





আছে, অর্থাৎ মহ কাল চন্দ্র আছে, তত কাল কলম্কও আছে £ 
মেঘে বিহ্্যুত আছে, অর্থাৎ যত কাল মেঘ আছে, তত কাল 
উভাতে বিদ্যুৎ আছে; এইবূপে কি যতকাঁল ঈশ্বর আছেন, 
জাল তাহার ঈচ্ছাতে “প্রেরিতগণ” রহিয়াছেন ? তবে যে 
তগণ পরমেশ্বরের সমকালবর্তীই হইলেন। কেননা, 
বরের ইচ্ছা, ও ইচ্ছার আধার পরমেশ্বর ত অভিন্ন। 
ঈনেকে এরূপ অদ্ভুত মতও পোষণ করিয়া থাকেন যে, প্রেরিত- 
টাণ পরমেশ্বরের নিত্য সহচর! পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে থাকি- 
লেই যে, সে পদার্থ নিত্য হইবে, তাহার প্রমাণ কি? তাহা! 
হইলে ত মনুষ্য মাত্রেই পরমেশ্বরের নিত্য সহচর, বলিতে 
হইবে । 

ইচ্ছ। পদার্টার প্রক্কৃত স্বরূপ না জানাতেই, লোকের এরূপ 
চুল হইয়া, থাকে । তুলন! সর্ববাঙ্গ-সন্দর হইবে না; তথাপি 
লন। দ্বারা বুঝা ইতে গেলে, কথাটা! বুঝিবার পক্ষে স্ুবিধ। হইবে। 
ড় পদার্থের পক্ষে গতি যেমন, আত্মা বা! চিৎ পদার্থের পক্ষে 
চু সেইরূপ । একটা গোলকের আয়তন ও গুরুত্ব নির্দিষ্ট 
আছে, কিন্তু গতি নির্দিষ্ট নাই। আজ গোলক যত বড় ও ভারী, 
কালও তত বড় এবং তত ভারী হইধে। কিন্তু উহার গতি 
সকল সময়ে সমান হইবে না, উহার উপরে প্রযুক্ত শক্তি এবং 
প্রতিঘাতামুসারে উহার গতি হইবে । সেইরূপ কোন চি্ড পদ! 
থেঁর অর্থাৎ আত্মার বৃত্তি ও শক্তিগুলি নিদ্দিষ্ট আছে,কিন্ত উহার 
ইচ্ছার নির্দেশ নাই। কোন আন্ধার বল কত, ধারণ-ক্ষমত) 













অবতার, প্রেরিত এবই মহাপুরুষ । ১১৭ 


কত, জ্ঞান বা তক্তি কত, তাহার পরিমাণ আছে, কিন্ত্র তাহার 
ইচ্ছার কোন নির্দেশ নাই । গোলক যেমন শক্তিপ্রযুক্ত *৯:-+ 
ষখন তখন ষথায় তথায় যাইত পারে, আত্মাও সেইক' 
ইচ্ছ! তাহাই “ইচ্ছ।” করিতে পারে। এক তের ভার ১5০17 
কলা দেড় সের হইবে না| অল্ল জ্ঞান-আত্মাও স্থানান্ত্রাসে ৭ 
জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া পড়িবে না। কিন্তু গোলক আজ উ“ 
দক্ষিণে চলিতে পারে,এখানে মূহুর্তে শত হস্ত,শার সেখা?, 
সহক্্ হত উহার গতি হইতে পারে । আত্মাও আজ 
ইচ্ছ। করিতে, কাল অন্যরূপ ইচ্ছ! করিতে পারে। আর ২৩ 
যে স্বাধীনতা, ইহারই নাম ইচ্ছা বা উান্জা-শক্তি | মানবের এত 
ইচ্ছাশক্তি, এই অধ্যাত্সিক স্বাধান 5, -.!র মঙজলের জনা, 
চত্ুদ্দিকের জবস্থা। দ্বারা কিয় পরিমীপে গড়ি ্রীপ্ত মমিন! 
হয়, কিন্তু পরমেশ্বর পুর্ণ, স্বতন্ত্র ও নিরবলম্ব । তাহা ০. 
সর্ব এবং সর্বদা শ্বাধীন ও অপ্রতিহত-। ক্ষুত্র ইচ্ছা-শ। ৩. 
লইয| মানুষই যদ নিহ্য নৃতন কল্পন| করিতে পারে, সর্বদশার্ডি” 
মান পরমেশ্বর কি তাহার অনন্ত ও অপরাজিত ইচ্ছার বাল 
জীবাস্মার স্ষ্টি করিতে পারেন না? 

যদি,তিনি জীবাত্মার স্থপ্রিই করিতে পারেন, তাহা হইলে 
সহত্ৰ বসর পূর্ন্বেও পারিতেন, আজিও পারেন, এব 
কালই পারিবেন। ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে “গ্রে. 
ছিলেন বলি কেন? যদ প্রেরিতগণ পরমেশ্বরের সহ 
হন, তাহ! হইলে ভীছার ইচ্জাত্ে ভিলেন, লা বছি 











১১৪ গরীনার্থ-প্রসঙ্গ 





তাভা হইলে দর্শন, বিজ্ঞান এবং ফাব্য-জগভেও সেইরূপ 
বিশেষন্থ না দিলে অন্যায় হইবে । ঈশা, মুশা, মহত্মাদ বা চৈতন্য 
যদি বিশেষ মনুষ্য হন, তাহা! হইলে কপিল, ক্যাণ্ট ও নিউটন, 

বাল্মাকি, ক্লালিদাস ও সেক্ষপীয়রকেও “বিশেষ” মমুধ। 
বানত্েে হইবে । উহারাও কি অপরাপর মনুষ্য অপেক্ষা ভগ- 
বানের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র ? 

মহত্ব দেখিলেই, তাহাতে দৈবশক্তি বা দেবতার বিশেষ 
অনুগ্রহ আরোপ মানুষ করিয়! থাকে। এককালে রাজা ব। 
রাজবংশীয় লোকদিগকেও লোকে এইরূপ বিশেষত্ব প্রদান 
করিত, রাজাকে দেবাংশ মনে করিয়া পুজ। করিত। হিন্দু 
শাস্ত্রে এপ উক্তিও দেখিতে পাঁওয়। যায় যথা,_অরাজক অব- 
স্থাতে প্রকৃতিপুপ্তকে অরক্ষণীয় দেখিয়া, পরমেশ্বর রাজার স্যগ্ঠি 
করিলেন) ইন্দ্র, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি দেবতার শক্তিতে 
রাজাকে ভূষিত করিয়া পাঠাইলেন, ইত্যাদি । কেবল ভারতবর্ষে 
নহে, মধ্যযুগে ইউরোপেও রাজাদিগের দৈবীস্বত্ব,015776 হাতা 
411,38৯ স্বীকৃত হইয়াছে । কেবল রাজ! কেন £ প্রভূত ক্ষমতা 
শালী বলিয়া, অসাধারণ যুদ্ধশক্তি, কাব্যশক্তি বা চিন্তাশক্ি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিরাও দেবাংশ বা দেবতার বিশেষ অনুগৃহীত 
সলিল বিবেচিত ও সম্মানিত হইয়াছেন । 

কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে, মানবজাতির জ্ঞানবৃদ্ধির 
সঙ্গে, এইরূপ ধারণ! বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে । কৃষি ও শিল্পের 
উন্নছ্ি ভইয়া, বাণিজা স্বগম হইয়া, এখন যেমন জন-ল্মাজে 



































সংসার ম্তায়ে চালিত, জগতে শ্যায়ের রাজত্ব । সভ্য সতাই - 
সংসারের যিনি বিধাতা, তিনি পূণ ম্যায়ধান্‌। মরিলেই ৮০ ও 

ফুরাইল, ভাহ। হইলে তাহার মঙ্গল বিধানও পণ্ড হইয়া €- 
এও কি সম্ভব? তাই বলি ভাই,আমি মরিব,আর উড়িয়া যাইব »)1 
তবে কি আমি মরিয়া ন্বর্গে যাইব 1 কোথায় হ্ধর্গ 1 হাটি 

-ুর-মাথার উপরে, এ মেঘ, এ বায়ু, এ যে চন্দ্র সুদ” 

গণিত নক্ষত্রপুঞ্ণ দীপ্তি পাইতেছে, তাহার উপরে কি ৮ 
ছি ছি! বোকার মত কথা কহিতেছি। এত পড়িলাম, এত :৭ 
লাম, তথাপি কি শৃশ্যকে ন্বর্গ মনে করিব? না, স্বর্গ মাথার উপরে 
নহে। ছেলে বেলার সেই স্বর্গ, সেই মন্দাকিলী, সেই পাব, 
জাত পুষ্প কোন দেশে নাই; উহ্থা কেউ কখন দেখে নাহ, 
উহা! কবির কল্লনীতে জন্মেছিল, কল্পনাতেই মিশে আঁছে। 

পে ম্বর্গ আকাশকুহ্বম, সেরূপ স্বর্গ কখনও পাইব না। 
হায়! তবে কি আমার স্বর্গে যাওয়া হবে না? বৃথা হানুন 
হইয়াছিলাম, অনর্থক এই জীবনের সভার বহন করিতেছি । 
তব কি আমার স্বর্গে যাওয়া হইবে না? দয়, তুমি আগ 
হও, আমি ম্বর্গে যাইব-গন্বর্গ পাইন। কোথায় বাইন? 
পাঠশাল! দ্কাড়িয়। চতুষ্পাহীতে যাইব, কুল ছাড়িয়া কল, 
সাইব। এই স্কুল দেহও স্ুল সংসার ছাড়িয়া, সুন্দন ও উ£ 5 
লোকে যাইব । লেকে বলে, সুঙ্গন শরীর, আমি তাহাই পান: 
আমি নিশ্চয়ই উন্নত লোকের অধিবাসী হইব (5 
(৯ অরপান্ডে শরীর-ধারপ-কবাতে কোন কোন হে 























২৯৮ পরনাথ্-প্রসঙগ। 








সত্য কগা বলিলে ভাই, রাগ করিত ফল কথা, 
মার আমার সকলেরই এক জরস্থা। আজও আমরা 
উদ্ছ্বলরূপে ভগবানে বিশ্বাস শ্থাপন করিতে পারি নাই। 
তাজিও পরলোক ও পরমার্থে আমাদিগের অলড় আস্থা জন্মে 
নাই। তাই আমরা এক এক বার প্রকৃতিশ্থ হই, আর এক 
এন বাঁর মায়াবশে ক্রন্দন করি; তাই এক একবার আনন্দের 
উচ্ছসে মাতিয়া উঠি, আর এক একবার নিরানন্দে মন হইয়া 
হাহাকার করিয়! থাকি । হায়! যদি পরক্রক্মকে বিশ্বাস করিত 
পারিতাম, যদি সেই পরম পদার্থকে জানিতাম, ধর্দি মেই পর" 
মান্সীয়কে চিনিতাম, তাহা হইলে কি আর রোগ শোক, দুঃখ বা] 
দারিদ্র; আমাদিগকে আকুল করিতে পারিত? কখনই 
পারিত ন! | 
ভক্তি কি, আমরা জানিনা, প্রেমমন্ত্রে আমর! দীক্ষিত হই 
নাই। আত্ম-বিস্মৃতির কৌশল আমরা জানি নাঃ সে কৌশল 
আমর! জানিতে পারিলেও, তাহা! সাধন করি নাই । তাই আমরা 
সংসারের ক্রীড়া-পুতুল, ক্ষণে হাসি, আর ক্ষণে কাঁদি । হায়,কবে 
সে দিন আসিষে, কৰে প্রেমময়কে চিনিব, কবে তাহাতে প্রাণ 
উত্সর্ণ করিব, কৰে ডাহার জন্যা আপনাকে ভুলিয়া অক্ষয় 
কবচে আত্মরক্ষা করিব ? হায়, কবে স্দিন হবে, কবে 
ইহার ইচ্ছাতে ইচ্ছার মিলন করিয়া, জরবন্ত্রনা এড়াইব। 
তা কবে মানব জন্ম সফল হবে। ভাই, সংসারের দুঃখ 
“মাযার খেলায় মুগ্ধ হইয়া অনর্থক পিপ্দন নিল, 







































































































































































